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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

নারী উদ্যোক্তাবৃন্দ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

‘‘নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস'' কর্মসূচীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি এখন বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই নারী উন্নয়ন এখন একটি প্রধান আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা যখনই সরকারের দায়িত্ব পেয়েছি তখনই নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে দূরে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা নারীকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। 

আমরা ১৯৯৭ সালে প্রথম নারী নীতি প্রণয়ন করি। এবার সেটিকে যুগোপযোগী করে ‘নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' প্রণয়ন করেছি।  
বাংলাদেশের নারীরা এখন শুধু কৃষিকাজেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। আমরা তাদেরকে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অবদান রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি। 
আমরা তৈরিপোষাক খাতের প্রসার নিশ্চিত করেছি। এতে শুধু রফতানি আয় বেড়েছে তা নয়। গ্রামের অবহেলিত নারীদের কর্মসংস্থানের একটি উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছি। এখন প্রায় ২৫ লাখ নারী তৈরিপোষাক খাতে নিয়োজিত আছেন। এতে তারা ও তাদের পরিবার স্বাবলম্বী হয়েছে। তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে। তাদের সন্তানদের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়েছে। লেখাপড়ার সুযোগ হয়েছে। 

আমরা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে পল্লী নারীদেরকে উৎসাহিত করছি। সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছি। ডিজাইন, হস্তশিল্প সহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি করছি। এতে অনেক নারীর আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে। বিসিক শিল্প নগরীগুলোতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। 

এখন অনেক নারী হাউস কিপিং, নার্সিং সহ অন্যান্য সেবাখাতে চাকুরি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছে। আমরা দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করেছি। এ জন্য আমরা পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। এতে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। 

আমরা নারী উদ্যোক্তার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন থেকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছি। নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য প্রতিটি জেলায় এসএমই হেল্প লাইন সেন্টার চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। 

সুধিবৃন্দ, 

নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের সুনাম কুড়িয়েছে। এ জন্য ‘সাউথ সাউথ পুরস্কার' পেয়েছি। এখন দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটিতে তিনজন করে নির্বাচিত নারী সদস্য আছেন। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রায় ৪০ হাজার নারী প্রার্থী হয়েছেন। 

আমরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ এ উন্নীত করেছি।  
প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নারীরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। '৯৬ সরকারের সময় দেশে সর্বপ্রথম সশস্ত্রবাহিনীতে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করি। কর্মস্থলে নারী-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করেছি। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করেছি। ডে-কেয়ার সেন্টারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। আমরা মাতৃত্বকালীর ভাতা চালু করেছি। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীগুলোতে নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি।   
নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ‘‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০'' প্রণয়ন করেছি। রাস্তা-ঘাটে নারীদের উত্ত্যক্ত করা সহ সামাজিক অপরাধগুলো আমরা কঠোর হাতে দমন করেছি। ‘একটি বাড়ি, একটি খামার' কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। এতে গ্রামাঞ্চলের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পৃক্ত হতে পারছে। আমরা কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় নারীদের জন্য কর্ম সৃষ্টি করছি। 

আমরা নারী শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দিচ্ছি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত উপ-বৃত্তি দিচ্ছি। এ উপ-বৃত্তি ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, প্রযুক্তি-নির্ভর, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ জন্য দেশের সকল নারী-পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে সমভাবে অংশ নিতে হবে। আসুন, আমরা নারী-পুরুষ মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি। 
আপনাদের সকলকে আবারো আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি ‘‘নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস'' কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।  
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
